
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					প্রধান পাতা
				
			
	
				
					

					অজানা পাতা
				
			


		
				
					

					প্রবেশ করুন
				
			


		
				
					

					সেটিং
				
			


		
				
					

					দান করুন
				
			


		
				
					
					উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
				
			
	
				
					
					দাবিত্যাগ
				
			





					
				
				
					
						[image: উইকিসংকলন]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
অনুসন্ধান
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					পাতা:মোহন অম্নিবাস প্রথম খণ্ড.pdf/৫১৯

					

				

				
		
				
				    
ভাষা
				
		
	
				
				    
নজর রাখুন
				
		
	
				
				    
সম্পাদনা
				
		




				

			

			
				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
(t Հo মোহন অমনিবাস
রায়সাহেব মিঃ বিন্দুর নির্দেশমত একটি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। মিঃ বিন্দু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, “চমৎকার! এইবার রায়সাহেব, আপনি আর আমি। আমাদের মধ্যে আর দ্বিতীয় কোন বাধা, প্রতিবন্ধক নেই।” -
এই কথায় মিঃ বিন্দু কি বুঝাইতে চাহেন—রায়সাহেব বুঝিতে না পারিয়া শুষ্ক মুখে চাহিলেন। মিঃ বিন্দু জুরীদিগের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “ভদ্রমহোদয়গণ। আপনারা এইবার মনে মনে ধারণা করুন, রায়সাহেব এমন কোন একটি কাগজের অর্থাৎ দলিলের অধিকারী যা প্রকাশ পেলে এই আসামীর পিতা বিপদাপন্ন হবেন, এমন কি জেল খাটা ত দূরের কথা ফঁাসির রজ্জ্বকেও আলিঙ্গন করতে পারেন এবং সেই দলিলের বলে রায়সাহেব আসামীর পিতাকে Blackmail ক’রে টাকা উপার্জন করেন।” -
রায়সাহেব চীৎকার করিয়া উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, “মিথ্যা কথা, সব মিথ্যা কথা।” বিচারকের দিকে চাহিয়া বিন্দু কহিলেন, “মি. লর্ড, রায়সাহেব যদি শাস্ত না থাকেন, তবে আমার পক্ষে অগ্রসর হওয়া কষ্টকর হবে।”
বিচারক রায়সাহেবকে নীরব থাকিবার জন্য আদেশ দিয়া কহিলেন, “মিঃ বিন্দুকে সওয়াল করতে দিন।”
মিঃ বিন্দু মৃদু হাসিয়া রায়সাহেবের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “আচ্ছা রায়সাহেব আপনি
মিঃ বিন্দু হাসিয়া উঠিলেন। পাবলিক প্রসিকিউটর বিচারককে কহিলেন, “মিঃ বিন্দু অনাবশ্যক প্রশ্ন করে আমার মক্কেলকে অপমানিত করছেন, মি. লর্ড। সেজন্য আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি।” -
মিঃ বিন্দু হাসিয়া কহিলেন, “উত্তম । চশমার প্রশ্ন আর করব না।” জুরীদিগের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, “ধরুন, রায়সাহেব গত বারো বছর ধরে আসামীর পিতার কাছ থেকে ভয় দেখিয়া টাকা খাচ্ছিলেন। শেষে তিনি এমন একটা টাকার অঙ্ক দাবি ক’রে বসেন, যা দিতে হলে আসামীর পিতাকে সর্বস্বাস্ত হতে হয়! সুতরাং আসামীর পিতা, পুত্র সরোজের অর্থাৎ আসামীর হাতে নগদ দশ হাজার টাকা দিয়ে কলকাতায় পাঠান এবং
রায়সাহেব উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, “হুজুর, সব মিথ্যে সব বানানো। আগাগোড়া মিছা কথা।”
পাবলিক প্রসিকিউটর ক্ষুন্ন স্বরে বিচারকের নিকট অনুযোগ জানাইয়া কহিলেন, “মিঃ বিন্দু বিনা সাক্ষ্য প্রমাণে এমন এক উদ্ভট গল্প বলতে আরম্ভ করেছেন, যা কোনমতেই চলতে দেওয়া যেতে পারে না।”
বিচারক ঘটনার অন্য রূপ দেখিতে পাইয়া কহিলেন, “নিশ্চয়ই মিঃ বিন্দুর নিকট প্রমাণ আছে ?”
মিঃ বিন্দু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, “আমার বিজ্ঞ বন্ধু পাবলিক প্রসিকিউটর ইতোমধ্যেই দুলতে আরম্ভ করেছেন। সে যাই হোক, আমি হুজুরের নিকট সব প্রমাণ দিচ্ছি। আমি যে
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